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					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
হরফ 88s
জহর বলে, জ্যাঠা মানে তো রাজীববাবু ?
চন্দ্রা বলে, নামেই জ্যাঠা । বাবা সত্যি সত্যি কয়েক মাসের জন্য পাঠাতে চেয়েছিল। আমিই গেলাম না। ও রকম বড়োলোক জ্যাঠার বাড়ি ঝি হিসাবে ছাড়া যেতে পারি ? জ্যাঠা কোনোদিন মানবে ভাইঝি বলে ? বাবাকে এতটুকু সাহায্য করবে না, শুধু চাইবে পায়ে এসে প্ৰণাম করো।
কাজে যাবার সময় মহেশ এসে একটু দাঁড়ায়,-—খানিকটা বঁকা হয়ে।
আছাড় খেয়ে শুধু চোট লাগার ব্যথা এতদিন থাকার কথা নয়। অন্য কোনো গোলমাল ঘটেছে পঞ্চাশ বছরের পুরানো দেহটাতে ।
চন্দ্ৰা বলে, না গেলে হয় না ? কামাই করো না দু একদিন !
জহর বলে কাগজ তো বেরিয়ে গেছে ?
মহেশ বলে, আমার কি শুধু কাগজ <ার করার কাজ হে ? প্রেসের কাজও দেখতে হয়। বসে তোমরা-আমি চললাম ।
জহর বলে, ফেরার সময় প্রেসে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব।
খানিক পরেই একগাদা বইখাতী হাতে মন্দ্ৰা এসে দাঁড়াল।
বলে, বাবা বেবিয়ে গেলেন, আমিও স্কুলে চললাম, বোকা দিদিটাকে কে পাহারা দেবে ?
জহব হেসে বলে, আমি পাহারা দেব। সাবাজীবন পাহারা দেবার চাকরি দিতে তোমার দিদি রাজি হয়েছে, মন্দ্ৰা !
মাত্র ও মাসে বলে, আহা মরি, কী বিনয় ! দিদির আবার রাজি অরজি !
কেউ অবশ্য ভাবেনি এভাবে এমন আচমকা চন্দ্রর এত ভালো বিয়ে হয়ে যাবে-যদিও ব্যাপারটা মোটেই অণ্ডাবনীয় নয়। এ রকম ভালোবাসার বিয়ে সংসারে হরদম হচ্ছে।
জহরের তাড়াহুড়ো করাটাও এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নয়। কোনো মেয়েকে ভালোবেসে ফেললে তাড়াতাড়ি ৩াকে পাওয়ার ঝোকটা কবি-লেখক ছাড়াও অনেকেরই দেখা যায় !
তবু তাদের জানা চেনা বেশির ভাগ মানুষেরাই কিনা কোনো কোনো ভাবে সাহিত্য-জগতের সঙ্গে জড়িত, লিখতে এবং চিন্তা করতে প্রেমের মাধ্যমটাকে বুদ্ধি দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত--অনেকেরই তাই, তাদের ভালোবাসার বিয়েটা অসাধারণ মনে হয়।
প্রথম পরিচয়ে প্রেম হওয়া নয়--- ওটা যে অতি সাধারণ ব্যাপার যুগ যুগ ধরে ওটা অসংখ্যাবার বাস্তব জীবনেও ঘটেছে।--কবি-লেখকেরা হরফ সাজিযে সেটা অসংখ্যকবার প্রমাণও করে গেছে।
কিন্তু জহরের মতো একজন সুমার্জিত কবি-লেখকের পক্ষে ভালোবাসাটা গড়ে উঠতে না দিয়ে, পাকতে না দিযে, মিলনের ছেদ টানাটা খাপছাড়া লাগে অনেকের কাছে।
মহেশের আয়োজন সামান্য কিন্তু বিয়েতে সমারোহ হয় প্রচুর। বহুলোকের সঙ্গে মহেশের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা - তাদের সকলকে সেকেলে লুচি-পোলাও মাছ-মাংসের ভোজ খাওয়াবার সাধ্য তাব নেই। না করলে নয় বলেই বাছা বাছা আ স্ট্রীয়কুটুম্ব বরযাত্রী কিছু লোককে ও রকম ভোজ খাইয়ে চেনা মানুষদের সে চা, বিস্কুট, চানাচুরের আসরে নিমন্ত্রণ করে।
ভোজ খেতে এসে আত্মীয়কুটুমেরা চন্দ্রাকে উপহার দেয় সোনারুপার সিঁদুর কীেটা থেকে প্রসাধন সামগ্ৰী, শাড়ি বা হালকা গয়না-চায়ের আসরে নিমন্ত্রিত নিমন্ত্রিতেরা প্ৰায় সকলেই বইয়ের উপহার বৃষ্টি করে।
একটা আলমারি ভরে গিয়ে বেশি হবে-এত বই !
'affiଵ ବିଷୟ ୪୦
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৩:২৮টার সময়, ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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